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“সব্রবেনিদ্রান্িতা দেবাঃ 
কলৌ জাগর্তিপন্নগী 
তস্যাত্বাং পজয়েতভক্ত্যাঃ 


গোহারী নৌকার মধ্যে দেবীর অধিষ্ঠান।” 


শ্রীশ্রী বিষহরি দেবীর পরমকৃপা ও বাৎসল্য স্েহ রায়বংশের উপর সদা বিরাজমান। সাত 
ও চুড়ামণির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাল্যকাল থেকেই পরম মনসাভক্ত দুইভাই দেবী বিষহরির 
কীর্তনগানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন (১৬৭০ থেকে ১৬৮১ ইংরেজির মধ্যে) দেবী 


তগবতী বিষহরি স্বয়ং এসে পঞ্চমীর পুণ্যতিথিতে নিশা দিগ্রহরে তাদের একছে 

সোনার পাখোয়াজ, পা 

পানি বে উন 
বাংলা ১০৮৮ (ইং ১৬৮১) সালে জৈনতাপুর (অধুনা সিলেট, বাংলাদেশর াং 
নাকাপূজাতে গান গাইতে গেলে ভিড়ের কারণে ছারে দেরী হওয়াতে ্যবুর যাব 
লাজ 
ভাকার ধারণ করলে নৌকা উনাদের দিকে অর্থাৎ পিছন দিকে ঘুরেযায়। তবাক মহাভ 
মহারাজা লক্ষীনারাযণ পায়ে ধরে দুই ভাইকে ভেতরে নিয়ে এসে গান করালে নৌকাৎ 
পূর্ববস্থায় ফিরে আসে। রাজা তখন 'রায় উপাধি সহ একহাজার দুইটি 
দান করেন। 

নি নি বেল 
বার দিদি 
নী বিশেষ বি পন করেননি 
ওঝা ছিলেন। গোপীরায় ছিলেন উৎকৃষ্ট পাখোয়াজ বাদক, আর ভের নিপা 
গানের দিব্য ওঝা । বংশধরদের মধ্যে উল্লাস রায়, গোলাব রায়, গোরা বৈ 
কান্তিচন্দ্র রায়, যোগেন্দর রায়, ভগবত প্রসন্ন রায়, কালী প্রসন্ন রায় ও কৃষ্ণ প্রসন্নর 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


কান্তিচন্দ্র রায় সর্বপ্রথম দোল পূর্ণিমার দিন বড় করে বিষহরি পুজা করেন। তারপর 
কাক্তিচ্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র কৃষণপ্রসনন রায় মায়ের স্বগ্রাদেশে ১৯৩৯ ইংরেজি থেকে দোল 
পূর্ণিমার দিন বাৎসরিক বড় পূজার প্রচলন করেন। তাৎপর্যপূর্ণ যে কৃষ্ণ্রসন্ন রায় লংলা 
রায়গ্রামে একবার ১৯৪৭ ইংরেজি এবং ধর্মনগরের থানারোড নিজবাড়িতে ১৯৫৫, ১৯৬১ 
এবং ১৯৬৫ ইংরেজিতে তিনবার এবং ২০০৪ ইংবুদ্ধদেব রায় উনার ছেলে ও সকল ভাইরা 


মিলে আরও একবার ধর্মনগরের বাড়িতে নৌকা পুজা করেন। বর্তমান বংশধরেরা বিষহরির 
প্রদত্ত চামরে নিয়মিত পূজা অর্চনা করেন। 


ইতি 


বিনীত _ - 
£ণাণা 00১২ 7২ | অসিত কুমার রায় (পিতা 'ভবতারণ রায়) শিলচর/ ধর্মনগর 
0৮116 : 9402168663 বৈজয়ন্ত রায় (পিতা "বুদ্ধদেব রায়, ধর্মনগর/ সিঙ্গাপুর) 


১1010291110 78110 1৬161161000 বিশ্বতোষ রায় (পিতা ভূবনেশ্বর রায়, শিলচর, 
১1101)81, /১5581) (117019) | 


পিছত. তাং- ১লা আগস্ট ২০১৮ ইগরেজি 
ঠ নাগপঞ্চমী তিথি 
শিলচর, আসাম (ভারত) 


6, ন্ 


রায় বংশের ইতিবৃত্ত/ অতীত কাহিনী *:% 
ৰ হে ৃ ্‌ 


মিথিলা নগর ধাম দেব যজ্ঞকারী। 
শাগডিল্য গোত্র সন্ত সামবেদধারী।। 
সর্ব্ানন্দ ছবিজপুত্র কৃষ্টানন্দ নাম। 
কৃষ্ণানন্দ পুত্র পৃথ্থিধর গুণধাম।। 
অষ্টবর্ষে বরহ্মচ্য্য করিয়া ধারণ ।! 
তপস্যা করিলা, বনু প্রয়াস করিয়া। 
শীতে গঙ্গাগর্তে শ্রীষ্মে অগ্নি প্রজ্বলিয়া।। 
এইরূপে কিছু কাল গত হয়ে গেল। 
তপস্যা দেখিয়া মহাদেব তুষ্ট হল 
স্বপ্নীযোগে শিব বলে গুন পৃথথিধণ 
এবে তুমি চলি যাও কামাখ্যা নগর। 
52 ৬ যোনী মুদ্রা দেবীর আদেশ অনুসারে 


8. ) দি 
৬ 
রিপার 


 গ। 
বিবাহ করি থাক কিছু সংসার ভিতরে || নু 
ুত্রমুখ দর্শন করিয়া পুনরবার। 
সমস্থানে ফিরে এসো কহিলাম সার। 
শিব বাক্য পৃথ্বিধর শিরধার্য্য করি 
পদররজে আসিলেন কামাখ্যা নগরী 
দেবীর আদেশ পেয়ে সেই স্থান হতে 
উপনীত হইলেন লংলা ভূমিতে (সিলেট) 


ব্রহ্মচারী করে কন্যা কৈলা সমর্পণ । 
সেই কন্যা গর্ভে এক পুত্র জনমিলা। 
পুত্রমুখ দেখি দেব কাশী চলি গেলা 
পরম সুন্দর হল দেব রূপধারী 
নাম রাখে কালীপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী 
তীহার ওরসজাত ব্রহ্মচারী হর। 
হরে কৃষ্ণ নামে তিনি খ্যাত চরাচর। 
হরেকৃষ্জ বীর্যতে যে জন্মিল তনয়। 
জগন্নাথ বলে তিনি খ্যাত দেশময়। 
গঙ্গাধর নামে জগন্নাথের নন্দন 
গঙ্গাধর পুত্র যে জগদানন্দ হয়। 


৮ 


জগত আনন্দের আত্মজ প্রেমানন্দ।। 
প্রেমানন্দ অপত্য গোপাল নাম নন্দ।| 
নন্দ গোপালের হল একটি কুমার। 
রামশংকর ইতি নাম আছিল তাহার 
রামশংকরের সুত ছিল চারজন। 
গোবিন্দ, কৃষ্ণ, কামাখ্যা ও মধুসুদন 
কৃষ্ণজয় ঘরে কোন অপত্য না হইল। 
কামাখ্যা শ্রীনাথপুর ভানুগাছ গেল। 
মধুসূদনের বংশ কুলাউড়া বাস 
বহুদিন করি প্রায় হইল বিনাশ 
হরিশচন্দ্ ব্রহ্মচারী গোবিন্দ সন্তান 
রায়গ্রাম বাস করে ত্যাজি পূর্বরস্থান।। 
তাহার জন্মিল দুই যমজ নন্দন। 
রায়মণি চুড়ামণি খ্যাতি ত্রিভূবন। 
মহাত্মা বিনোদ চন্দ্র রায়মণি নাম 
চন্দ্রচুড়ে চুড়ামণি রাখে গুণধাম।। 
সঙ্গীত বিদ্যায় দোহে হলো বিশেষজ্ঞ 
ধর্মশান্ত্রে সুপপ্তিত ভক্তিশান্ত্রে বিজ্ঞ।। 
পরমার্থ সঙ্গীত সদায় গান করে। 
এইরূপে কিছুদিন গত হয়ে গেল। 
দুই জনে পদ্মাবতী দেবী কৃপা কৈল: 
একদিন স্বপ্ন যোগে বলে বিষরি 


"নু 


সাঃ 278. 
দিব তোমা দোহে বিদ্যা অপূবর্ব এনরে।। 
হইল পঞ্চমী তিথি ভানু অস্তগত 
স্নান করি দুই ভাই হয়ে শুদ্ধমত।। 
দেবগৃহ পুনরায় করিয়া মার্জন। 
পাঁতিলেন মধ্যভাগে দেবীর আসন। 
নিশা দিপ্রহর কাল হইল যখনে 
চমকিল দুই ভাই নৃপুর নিকণে 
আসিলেন নাগ রথে আরোহন করি 
প্রণাম করিয়া দোহে করে বনুস্তৃতি 
নমি মা শিব নন্দিনী পদ্মবনে স্থিতি 
আস্তিক জননী পদ্মা জরৎকারু জায়া 
বাসুকী ভগিনী মাতা বরদা অভয়া।। 
তোমার মহিমা মাগো কে বুঝিতে পারে 
বিদ্যা দান কর দোহে তুমি কুপাকরে . 
দেবী বলে রায়মণি শুন মোর বাণী ্ 
ধরলও এই দিদা রি 


তারা যথা মোর নাম কীর্তন করিবে 
সেই স্থানে আমার হইবে অধিষ্ঠান 
দুইজনে করে দেবী বহু বিদ্যা দান 
“রায়” এই উপাধি দিলাম তোমাদের। 
প্রকাশ হইবে ইহা জয়স্তিয়াপুরে। 
লুপ্তপ্রায় নাম মোর জগতে কীর্তন 
করদোহে যতদিন আছয়ে জীবন 
কোন স্থানে মোর পূজা হইলে কখন 
আপনি পাখাজ বাদ্য বাজিবে তখন। 
রায়বংশ কাহিনী যে করিবে পঠন। 
শ্রবণেতে সর্পভয় না রবে কখন।। 
এতেক বলিয়া দেবী জয় বিষহরি। 
নাগরথে চলি গেলা আপনার পুরা। 
পন্মাবতী দেবী সিদ্ধ দুইজন হোল।। 
দেবী নাম কীর্তন করিয়া দুই জনে 
কাটাতে লাগিল কাল সদানন্দ মনে।। 
একদিন জয়স্তিয়াপুরের রাজনে 
দেখাইলা স্বপ্ন দেবী লক্ষীনারায়ণে 
ওহে রাজা নৌকা পুজা আমার করহ। 


মিথুনে সংস্থিতি রবি ত্রয়োবিংশ দিনে 
নাগের পঞ্চমী তিনি গুরু দেবগণে 
পুজিলে অভিষ্ট সিদ্ধি হইবে তোমার 
হাজার অষ্টাশী (১০৮৮ বাংলা, ইং 1681সাল) সালে ঘটিল ব্যাপার 
করে রাজা মহাতেজা মহাভক্তি মন 
এদিকে জোকার ধ্বনি পাখোয়াজে উঠে 


রি দূতে আসি নিমন্ত্রিয়া করিল গমন 
টি ৭ কট: দেখা দিয়া পদ্মাবতী বলেন বচন।। 


উল 


পৃজিতে আমার বাঞ্া করিয়াছে মনে 
তথায় করিবে মম মহিমা কীর্তনে 
বহু যশ কীর্তিধন লভিবে সেখানে 
পঞ্চদিন বাকী মাত্র পূজা স্থাপনার 
চলিলা সদলে নাম লইয়া পদ্মার 
বরষা মাসের দিন নানা কষ্ট করি 
প্রধান পূজার দিন মধ্যাহ্ কালেতে 
দাড়াইলা সবে গিয়া প্রবেশ দ্বারেতে।। 
দ্বারী বলে মহাশয় থাক এইখানে। 
কিবা নাম কিবা ধাম কহ মোর স্থানে । 
শুনি তাহা বিনোদ বলেন দ্বারী প্রতি 
লংলা পরগণা মধ্যে আমার বসতি 
বিনোদ ব্রহ্মচারী মোর নাম হয় 
দূত নিমন্ত্রণে আইলু শুন মহাশয় 
পদ্মাবতী দেবী নাম করিব কীর্তন 
ত্বরা চলি যাও তুমি যথায় রাজন 
প্রবেশিতে না পারয়ে পুরীর ভিতর 
লোকারণ্য হইয়াছে রাজার ভবন 
গায়ক করিছে পদ্মা মহিমা কীর্তন 
বহু কষ্টে বহুশ্রমে দ্বারী চলি গিয়া 


রাজাকে বলিল তবে প্রণাম করিয়া 
(গল দ্বারী কেন নাহি আসয়ে ফিরিয়া 
মহেশ নন্দিনী পূজা গৃহের উত্তরে 
কচু বন আদি কাটিয়া তাহারে 
মা পন্মা বলি কাতরে ডাকিতে লাগিল।। 
ভক্তিভাবে করজোড়ে ডাকিল যখন 
টলিলেক পদ্মাবতী দেবীর আসন 
হংসবাহিনী দেবী নাগের জননী 
রাখিতে ভক্তের মান চলিলা আপনি 
সভাজনে প্রত্যক্ষ করয়ে চমৎকার 
জ্যোতিন্মর় রূপে হংস অগ্নির আকার। 
অষ্টনাগ করিলেন অঙ্গ সঞ্চালন 
চলিলা মৃন্ময়ী নৌকা পশ্চাৎ গমন 
নৌকা ফিরি গেল যদি পদ্মা নাম গান 
সি করেন বিনোদচন্দ্র আনন্দিত প্রাণ 


৯ 
ি ৮ 
বে রর 
শা 


না জানি কিরূপ জাদু গায়কেরা জানে। 
রথ সহ পম্মাবতী ফিরিলা আপনে 
রাজা বলে উদিল আমার ভাগ্য রবি। 
মিলাইল মহাভক্তে পদ্মাবতী দেবী 
এতবলি মহারাজা করিয়া গমন 
বিনোদ প্রণাম করে ধরিয়া চরণ 
ফিরাইয়া দেও প্রভু দেবী পদ্মাবতী 
আনিলেন মহারাজা মণ্ডপের তলে 
তাল যন্ত্রে ভক্তি ভাবে ধরিলেন তান 
পুনবর্বার পদ্মাবতী সহ নৌকাখান। 
হইল দক্ষিণমুখী ছিলেন যেমতে 
“রায়” এই উপাধি তোমারে দিলাম মহাজন 
শতহাল ভূমি দিলু তব বংশধরে 


উপাধির সহকারে ভোগিবে নিস্করে 
স্বরণবন্ত্র দিয়া রাজা পূজন করিল 
দৈবের নির্ব্বন্ধ কিছু না যায় বর্ণন 
জ্বর রোগে চন্দ্রড়ের হইল মরণ 
ভ্রাতৃশোকে বিনোদ করি বহু রোদন 
করিলেন আপনার দেশে আগমন 
বিষহরি পূজা কোথা হলে সংগঠন 
সমাদরে তাহার হইত নিমন্ত্রণ 
পৃজাকারী বিনোদ না নিমন্ত্রিত কৈলে 
দেখিত পূজার পূর্বে স্বপ্ন নিশাকালে 
দেহ রাখি গেলা বিনোদ দেবস্থানে আপনার 
বলাই মোহন দু পুত্র রাখি গেলা 


অশুচি আছিল তার মধ্যে একজন 
তে কারণে হেন রূপ ঘটে অঘটন 
তথা হইতে ফিরাইয়া আনে গ্রন্থ ও চর 
একদিন গৃহমধ্যে প্রবেশিল চোর 
নিয়া গেল গ্রস্থখানি করিয়া হরণ 
নানাজনে বলে নানা প্রবাদ বচন 
চর দুইখানে পন্মাবতীর পৃূজন 
ভক্তিভাবে রায়বংশ করেন এখন 
ভাবী কোন অমঙ্গল দেখিলে সংসারে 
কৃষ্ণ বর্ণ চর খানা শ্বেতবর্ণ ধরে 
অমঙ্গল বিনাশ হইলে অতঃপর 
পুনরায় হয়ে যায় কৃষ্ণবর্ণ চর 
বহু ভূমি দান লাভ করি এইমতে।। 
জনমিয়া এই বংশে যতেক প্রবীণ 
লিখিব তাদের নাম অতি সংক্ষেপে 
জগত ও শ্যামরায় যুগের প্রধান। 
আনুক রায় প্রধান মাধব চরণ 
রাম চন্দ্র রায় আর রাম নারায়ণ 
| রাম গোবিন্দ কালিকা ও রামচরণ 
৪৬ ্, ৯: যাদব গণেশ রায় ও রাম গোপাল 


৮, 


2 
| 
ডা 


11. 


১ 


০ 


স্থাপন করিলা কীর্তি ্তস্ত যে বিশাল 
সাহেব, মানিক রায়, বিশ্বনাথ আর 
ভবানী প্রসাদ, গঙ্গা জগতে প্রচার 
চান্দ সুন্দর কৃষ্ণ গোবিন্দ স্বরূপ। 
দ্বীপ গুরু আদি কীর্তি রাখে অপরূপ 
লাল চন্দ্র তিলক কেশব চন্দ্র আদি। 
রাস, দোল কুঞ্জ গোবিন্দ গুণনিধি 
গোলক, বৈকৃণঠ চন্দ্র, কান্তি চন্দ্র রায় 
মহাকীর্তি করি সবে স্বর্গে চলি যায় 
উল্লাস নামেতে রাম গোবিন্দের খ্যাতি 
করিলেন মনসুরের দর্পচর্ণ নিষ্ঠাবান অতি 
দশহাল ভূমি পায় পাঁচটি মোহরে। 
গোলীরায় বলিয়া রাম গোপাল হন 


গুছ 
কিঞ্চিত গুরুতা বৃত্তি কেহ বাকরয় 
গোস্বামী বলিয়া খ্যাতি তাদের হয়। 
গোলাপ রায়ের ছিলা পুত্র চারজন। 
কান্তিচন্দ্র রায় তার কনিষ্ঠ গনন 
শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন রায় কৃষ্ণ ভক্তি হীন 
জ্ঞান হীন হীনবুদ্ধি আমি অভাজন 
কোকিলের বংশে বোবা কোকিল মতন 
কাক গুণ হল মোরে অদৃষ্টের ফলে 
পিতা মাতা দোহে ছাড়ি গেলা স্বর্গে চলে 
কবিতায় গজভূক্ত কপিথ সমান 
প্রবাদ সানন্দ গ্রন্থে করিয়া প্রমাণ 
লিখিলাম রায় বংশ অতীত কাহিনী 
বড় আশা তারিবেক সুরসা নাগিনী 
রায় বংশে জাত বটে অথবা অপরে 
শুনিতে এ কাহিনী বাঞ্ছে যে গুণধরে 
ভুলত্রান্তি ক্ষমিবেন হয়ে গুণীজন 
ভক্ত মণি রায় মণি চুড়ামণি কুলে 
জনম লভিয়া ভাই মায়ামোহে ভুলে।। 
ছাই ভস্ম লোভে ঘুরি ছাড়িয়া রতন। 


ডি 


কড়া 
নং 


হতভাগ্য কোথা আছে মোদের মতন। 
রায়বংশে বিষহরি দেবীর করুণা 


সিদ্ধ মহাপুরুষাদি গণের বর্ণনা 
শুনিলে অধর্ম খণ্ডে পরলোকে তরি 


করয়ে অপার দয়া দেবী বিষহরি 
যথাযোগ্য সম্ভাষণ সভাজনে করি 
বিষহরি শ্রীতে সবে বল হরি হরি।। 


ইতি ] 
(লেখক) 


সস %৯% 


রায়বংশের পূর্বপুরুষের ্. . 
মৈথিলী ব্রাহ্মণ, সাণ্ডিল্য গোত্র সোমবেদ) গু 


৮... ৯৯০ ইং জন্ম) 


বারী কৃ কামাখ্যা মধুস্দন ব্রহ্মচারী 
হরিশচন্দ্ ব্রহ্মচারী $ 
$ 
মা. তত চু 
নার ব্ী (রায়মণণি) চন্দ্রচড ব্রহ্মচারী চেড়ামণি) জন্ম আনুমানিক ১৬৫৮ ইৎ 
খ টু 
বলাই ব্রহ্মচারী রোয়) আরা 
শ্যাম রায় মারার 
সব আনুক রায় 
ৃ রা 
্‌ খ 
্‌ রামগ্োবিন্দ ৯ 
ৰ ০২ সত তি টা 
রামচরণ রায়(গোলাব রায়) রামগোপাল রায় (গোগী রায়) কৃষ্ঞগৌবিন্দ রায় গঙ্গা রায় 
$ 
গোলক রায় (যোগেন্দ্র রায়) ভৈবৰ রায় বৈকুষ্ঠ রায় কান্তিচন্দ্র রায় 


ব 


ইজ: তা 


রামচরণ রায় গে রায়) রামগোপাল রীয় (গোগী রায়) কৃষ্ণগোবিন্দ রায় 
৮... উর... 
$ ২ 
গোলক রায় (যোগেন্দ্র রায়) ) পু বৈকৃষ্ঠ রায় কজন 
রর... ও 
ভগবতী প্রসন্ন রায় $ $ 
কালী প্রসন্ রায় কৃষ্ণ প্রন রায় 
$ $ $ $ $ & $ 
ভবতারণ রায়  ভোলানন্দ রায় ভূপেন্দ্র চন্দ্র রায় ভূবনেশ্বর রায় পিনাকরায় ভবতোষ রায় $ $ 
করুণারায়  হরবল্পভ রায় 
০ ০ 
ক $ $ ৬ 


কুলদারায় কামাখ্যাঁরায় বুদ্ধদেবরায় কামদা রায় 


